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· স্থানীয় সরকার বিভাগ ২০০০ - ২০০৬ সালে ইউএনডিপি ও ইউএনসিডিএফ এর সহায়তায় সিরাজগঞ্জ লোকাল গভর্ন্যান্স ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রাথমিকভাবে এই কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন শুধুমাত্র প্রকল্পভূক্ত ইউনিয়নসমূহের জন্য কর্মদক্ষতা-ভিত্তিক অনুদান বরাদ্দের সাথে সম্পর্কিত ছিল। পরবর্তীতে, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ ২০০৬ - ২০২২ সাল পর্যন্ত তিনটি ধাপে এই পদ্ধতিটি দেশের সকল ইউনিয়নে প্রয়োগ করে। 

· উক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে স্থানীয় সরকার বিভাগ ২০১৬ - ২০২৫ সালে জাইকার অর্থায়নে উপজেলা গভর্ন্যান্স ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি) বাস্তবায়ন করছে, যার লক্ষ্য হলো দেশের সকল উপজেলার সক্ষমতা উন্নয়ন, বার্ষিক কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন ও কর্মদক্ষতা-ভিত্তিক বরাদ্দ প্রদান করা। ইউজিডিপি’র ফলাফল থেকে দেখা গেছে যে বার্ষিক কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন উপজেলাসমূহকে নির্ধারিত সূচক অর্জনে আরো ভালো করতে উৎসাহিত করেছে এবং প্রকল্পের সময়কালে প্রতি বছর উচ্চতর স্কোর অর্জনকারী উপজেলার সংখ্যা প্রতি বছর বৃদ্ধি পেয়েছে।

· ইতোমধ্যে উগান্ডা, তানজানিয়া, ঘানা, নেপাল, ভারত, পাকিস্থান, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম এবং ফিলিপাইনসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় স্থানীয় সরকারের কর্মদক্ষতা মূল্যায়নপূর্বক অনুদান বরাদ্দ চালূ করা হয়েছে। কিছু দেশে এই ব্যবস্থা ধীরে ধীরে সরকারের নিজস্ব ব্যবস্থায় একীভূত এবং প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হয়েছে।.[footnoteRef:1]    [1: ১ উদাহরণ, উগান্ডা সরকার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, অর্থ, পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন‍ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রতিবছর বার্ষিক বাজেট চক্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থানীয় সরকারের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন করে। স্থানীয় সরকারের জন্য সরকারি বরাদ্দের ক্ষেত্রে মূল্যায়নের ফলাফল ব্যবহার করা হয়। উগান্ডা এবং বাংলাদেশ হলো ১৯৯০ এর দশক - ২০০০ এর দশকের শুরুতে স্থানীয় সরকার কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের ভিত্তিতে অনুদান বরাদ্দের নেতৃত্ব দেওয়া প্রথম দুটি দেশ।
  ] 
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· বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ণের ফলে উদ্ভুত সমস্যা মোকাবেলায় ও নগর পরিচালনায় সিটি কর্পোরেশনসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ ২০২০ সালে “সিটি কর্পোরেশন পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্ন্যান্স) উন্নয়ন কৌশলপত্র ২০৩০” প্রণয়ন করেছে, যা নগর পরিচালনার জন্য একটি রোডম্যাপ হিসেবে কাজ করছে। জাইকা’র কারিগরি সহায়তাপুষ্ট C4C প্রকল্পের সহায়তায় ২০১৮ - ২০২০ সালে সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে পরামর্শ ও ব্যাপক তথ্য অনুসন্ধানের ভিত্তিতে এ কৌশলপত্রটি প্রস্তুত করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্ন্যান্স) উন্নয়নের লক্ষ্যে, ২০২০ সাল থেকে এ কৌশলপত্রটি সরকার ও সিটি কর্পোরেশনের জন্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত ডকুমেন্ট হিসেবে কাজ করছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ বার্ষিক প্ল্যান-ডু-চেক-অ্যাকশন (পিডিসিএ) চক্রের মাধ্যমে মূল গভর্ন্যান্স কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব দিয়ে কৌশলপত্র বাস্তবায়নের জন্য ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে সকল সিটি কর্পোরেশনকে নির্দেশনা প্রদান করে আসছে।চিত্র ১: সিটি কর্পোরেশনের মূল গভর্ন্যান্স সম্পর্কিত কার্যক্রম








· বর্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন, বাজেট ও বার্ষিক হিসাব বিবরণী – এ তিনটি ডকুমেন্ট সিটি কর্পোরেশনের গভর্ন্যান্স উন্নয়নের মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত। কৌশলপত্র বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে, সিটি কর্পোরেশনসমূহ স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত অভিন্ন ফর্মগুলো অনুসরণ করে উক্ত গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টগুলো প্রস্তুত করছে ও নাগরিকদের জন্য কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত অভিন্ন ফর্মগুলো হচ্ছে: 
· সিটি কর্পোরেশনের জন্য বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন নির্দেশিকা (মে ২০২৫)[footnoteRef:2]  [2: ২ স্থানীয় সরকার বিভাগ ২০২০ সালের নভেম্বর মাসে প্রথম বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন নির্দেশিকা জারি করেছিল, যা পরবর্তীতে সিটি কর্পোরেশনের গত কয়েক বছরের প্রকৃত বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে নির্দেশিকাটি আরও স্পষ্ট ও ব্যবহারকারী-বান্ধব করে হালনাগাদ করা হয়। 
] 

· বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন ফর্ম  
· সিটি কর্পোরেশনের জন্য বাজেট ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল (জানুয়ারি ২০২৫)[footnoteRef:3] [3: ৩ অর্থ বিভাগ ও হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের সাথে সমন্বয় করে স্থানীয় সরকার বিভাগ সরকারের বিএসিএস-ভিত্তিতে সিটি কর্পোরেশনের জন্য অভিন্ন বাজেট ফর্ম ও বার্ষিক হিসাব বিবরণী ফর্ম প্রস্তুত করে। বাজেট ফর্মটি এপ্রিল ২০২৩ সালে জারি করা হয় এবং বার্ষিক হিসাব বিবরণী ফর্মটি, আর্থিক রিপোর্টিং কাউন্সিল (এফআরসি) এর সাথে পরামর্শের পর নভেম্বর ২০২৪ সালে জারি করা হয়।
] 

· বাজেট ফর্ম ও বার্ষিক হিসাব বিবরণী ফর্ম 

· নাগরিক সম্পৃক্ততা সিটি কর্পোরেশনের গভর্ন্যান্স উন্নয়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। স্থানীয় সরকার বিভাগের জারিকৃত নিম্নলিখিত নির্দেশিকা অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশনসমূহ পদ্ধতিগতভাবে নাগরিক সম্পৃক্ততার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তাবয়ন করছে। 

· সিটি কর্পোরেশন নাগরিক সম্পৃক্ততা নির্দেশিকা (জুন ২০২০)

· সিটি কর্পোরেশনের গভর্ন্যান্স উন্নয়নের অগ্রগতি পদ্ধতিগতভাবে মূল্যায়ন করার উদ্দেশ্যে জাইকার কারিগরি সহায়তাপুষ্ট C4C 2 প্রকল্পের সহযোগিতায় স্থানীয় সরকার বিভাগ বার্ষিক সিটি গভর্ন্যান্স এসেসমেন্ট (সিজিএ) শরু করেছে। প্রথম সিজিএ ২০২২-২৩ অর্থবছরে ও দ্বিতীয় সিজিএ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পরিচালিত হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রথম সিজিএ-এর পূর্বে মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সূচক, যাচাইয়ের মাধ্যম ও স্কোরিং পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করে একটি খসড়া মেথডোলজি প্রস্তুত করে সকল সিটি কর্পোরেশনের সাথে শেয়ার করে। খসড়া মেথডোলজি চূড়ান্ত করার উদ্দেশ্যে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউটে (এনআইএলজি) একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন থেকে একাধিক কর্মকর্তা ও কাউন্সিলরগণ অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মতামতকে প্রতিফলিত করে স্থানীয় সরকার বিভাগ আভ্যন্তরীনভাবে আরও আলোচনা করে মেথডোলজি চূড়ান্ত করে। প্রথম সিজিএ-এর পর স্থানীয় সরকার বিভাগ সূচক ও যাচাইয়ের মাধ্যমসমূহ পর্যালোচনা করে এবং সিটি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে থাকা যাচাইয়ের মাধ্যমসমূহকে গুরুত্ব দিয়ে সূচকের সংখ্যা কমিয়ে নিয়ে আসে। যারফলে, দ্বিতীয় সিজিএ আরও দক্ষতার সাথে অল্প সময়ে পরিচালিত হয়।

· উপরে উল্লেখিত তিনটি ডকুমেন্ট, যথা: বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন, বাজেট ও বার্ষিক হিসাব বিবরণী - এগুলো আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের জন্য সিটি কর্পোরেশনের গভর্ন্যান্স সম্পর্কিত কার্যক্রমের পদ্ধতিগত, বস্তুনিষ্ঠ ও কার্যকর মূল্যায়নের জন্য প্রধান উপকরণ। স্থানীয় সরকার বিভাগ সিজিএ-কে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যাতে C4C 2 প্রকল্প সমাপ্তির পরও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সিটি কর্পোরেশনসমূহকে উৎসাহ দিতে পারে ও বার্ষিক ভিত্তিতে অগ্রগতি ট্র্যাক করতে পারে।      





	
[bookmark: _Toc200805840][bookmark: _Toc206682392]২. নির্দেশিকার উদ্দেশ্য ও সার-সংক্ষেপ 
[bookmark: _Toc206682393][bookmark: _Toc200805841]২.১ নির্দেশিকার উদ্দেশ্য 
· বার্ষিক সিটি গভর্ন্যন্স এসেসমেন্ট নির্দেশিকাটি (“সিজিএ নির্দেশিকা” বা “নির্দেশিকা”) স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, যাতে তারা প্রতি বছর পিডিসিএ চক্রের মূল গভর্ন্যান্স কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পদ্ধতিগতভাবে ও সময়মতো সিটি গভর্ন্যন্স এসেসমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। প্রথম ও দ্বিতীয় সিজিএ (যথাক্রমে ২০২৩-২৪ অর্থবছর ও ২০২৪-২৫ অর্থবছর) C4C 2 JICA টিমের সহায়তায় পরিচালিত হলেও তৃতীয় এবং তৎপরবর্তী সিজিএগুলো (২০২৫-২৬ ও তৎপরবর্তী) সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মকর্তাগণের দায়িত্বে পরিচালিত হবে। এ নির্দেশিকাটি সিজিএ পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি সহায়ক উপকরণ হিসেবে কাজ করবে এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের বর্তমান কর্মকর্তাগণ ভবিষ্যতে সিজিএ পরিচালনার জন্য তাদের উত্তরসূরীদের কাছে হস্তান্তর করে যাবেন।  

· সিজিএ-এর পটভূমি, উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি সহজভাবে বুঝার সুবিধার্থে এই নির্দেশিকাটি সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ ও কর্মকর্তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। যেহেতু স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সিজিএ-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তাই সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদেরও সিজিএ পদ্ধতিটি সম্পর্কে জানতে হবে এবং মূল্যায়নের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখতে হবে, যা আইনি বাধ্যবাধকতা এবং বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃত সেরা অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। 

[bookmark: _Toc206682394]২.১ নির্দেশিকার সার-সংক্ষেপ
· সিজিএ নির্দেশিকায় সূচক, যাচাইয়ের মাধ্যম ও স্কোরিং পদ্ধতিসহ সিজিএ পরিচালন পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে সিজিএ পরিচালনার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট সূচক, সূচক যাচাইয়ের মাধ্যম নির্বাচনের পদ্ধতি ও স্কোরিং পদ্ধতি নির্ধারণের বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ নির্দেশিকায় সিজিএ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকরী পদক্ষেপসমূহও বর্ণনা করা হয়েছে। 

· সিজিএ এর অধিকাংশ সূচক বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন, বাজেট, বার্ষিক হিসাব বিবরণী এবং নাগরিক সম্পৃক্ততার সাথে সম্পর্কিত। এজন্য সিজিএ নির্দেশিকার পাশাপাশি স্থানীয় সরকার বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে নিম্নলিখিত ডকুমেন্টগুলো দেখার প্রয়োজন রয়েছে:

· সিটি কর্পোরেশনের জন্য বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন নির্দেশিকা (মে ২০২৫)
· সিটি কর্পোরেশন বাজেট ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল (জানুয়ারি ২০২৫)
· সিটি কর্পোরেশন নাগরিক সম্পৃক্ততা নির্দেশিকা (জুন ২০২০)

· বিশেষ করে, বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন নির্দেশিকায় সংযুক্ত বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন ফরমেট, বাজেট ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়ালে সংযুক্ত বাজেট ও বার্ষিক হিসাব বিবরণী ফর্মগুলো সিজিএ পরিচালনার পূর্ব থেকেই পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।  সিজিএ চলাকালে উক্ত ডকুমেন্টগুলো সাথে রাখতে হবে যেন প্রয়োজনে দেখা যায়।  

· সিজিএ-এর সকল সূচকই গভর্ন্যান্স সম্পর্কিত, যা তিনটি প্রধান ক্যাটাগরিতে বিভক্ত – সাংগঠনিক, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও নাগরিক সম্পৃক্ততা। অর্থাৎ এই সূচকগুলো সিটি কর্পোরেশনের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াগত মূল্যায়নের জন্য, সিটি কর্পোরেশনের পরিষেবা সংক্রান্ত ফলাফল বা আউটকাম মূল্যায়নের জন্য নয়। যদিও বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন ফরমেটে পরিষেবা সংক্রান্ত কর্মদক্ষতার সূচক রয়েছে, কিন্তু অনেক সিটি কর্পোরেশনকে এ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংকলন ও যথাযথভাবে সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সিটি কর্পোরেশনগুলোর একটি শক্তিশালী তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম থাকা সাপেক্ষে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য এ নির্দেশিকায় পরিষেবা সংক্রান্ত কিছু সূচক সুপারিশ করা হয়েছে। এই ধরণের সূচক যুক্ত করা হলে মূল্যায়নের পরিধি আরও বিস্তৃত হবে এবং ভবিষ্যতে সিজিএ-কে “সিটি কর্পোরেশন পারফর্ম্যান্স এসেসমেন্ট” এ রূপান্তরিত করা যেতে পারে। 

· আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে, সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক অভিন্ন বাজেট ও বার্ষিক হিসাব বিবরণী ফরমেট ব্যবহারের কারণে  স্থানীয় সরকার বিভাগ শীঘ্রই সিটি কর্পোরেশনগুলোর বাজেট ও বাজেট বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত একত্রিত করে তুলনা করতে সক্ষম হবে। এ নির্দেশিকায় সিটি কর্পোরেশনের আয়-ব্যয় আরও গভীরভাবে মূল্যায়ন করার জন্য কিছু সূচকের প্রস্তাব করা হয়েছে।  
[bookmark: _Toc206682395][bookmark: _Toc200805843]৩. সিটি গভর্ন্যান্স এসেসমেন্ট মেথডলোজি  
[bookmark: _Toc200805844][bookmark: _Toc206682396]৩.১ মূল বিবেচ্য বিষয়সমূহ 
[bookmark: _Toc200805845][bookmark: _Toc206682397]৩.১.১ সময় 
· [image: ]স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রতি অর্থবছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে, অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে সিটি গভর্ন্যান্স এসেসমেন্ট (সিজিএ) পরিচালনা করে থাকে। এটি সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন ও বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত এবং প্রকাশের সময়সূচীর সাথে সম্পর্কিত। এছাড়াও, উক্ত সময়সূচী স্থানীয় সরকার বিভাগকে সিজিএ ফলাফল ঘোষণা করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সময় প্রদান করে থাকে। ফলে স্থানীয় সরকার বিভাগ সিটি কর্পোরেশনসমূহকে নতুন অর্থবছর শুরু হওয়ার পূর্বেই ফলাফলসহ মতামত প্রদান করতে পারবে। এর মাধ্যমে, সিটি কর্পোরেশনসমূহ বার্ষিক পিডিসিএ (প্ল্যান-ডু-চেক-এ্যাকশন) চক্রের শেষে কর্মদক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে নতুন অর্থবছরের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। চিত্র ২: সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন ও বার্ষিক হিসাব বিবরণীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সিজিএ টাইমলাইন


[bookmark: _Toc206682398]৩.১.২ সূচক ও যাচাইয়ের মাধ্যমসমূহ নির্বাচন
· [image: ]প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধিমালা এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক জরিকৃত নীতিমালা ও নির্দেশিকা অনুসরণ করে সিজিএ সিটি কর্পোরেশনের গভর্ন্যান্সের মূল বিষয়গুলো মূল্যায়ন করে থাকে। গভর্ন্যান্স একটি বিস্তৃত ও বহুমূখী বিষয় এবং এই জন্য বিভিন্ন ধরণের সূচক নির্বাচনের সম্ভাবনা থাকতে পারে। তবে, এটি করলে মূল্যায়নটি সময়সাপেক্ষ হবে এবং মূল্যায়নকারী (এলজিডি) ও মূল্যায়িত (সিটি কর্পোরেশন) উভয়ের জন্যই কঠিন ও জটিল হতে পারে। এছাড়া, প্রয়োজনীয় তথ্য সহজে পাওয়া না গেলে মূল্যায়নের নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী সূচকগুলো সিটি কর্পোরেশনের জন্য অতিরিক্ত বোঝা হয়ে দাড়াতে পারে, ফলে কোন সিটি কর্পোরেশনই ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারবে না, অথবা খুব কম সিটি কর্পোরেশন ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারবে।চিত্র ৩: সিজিএ-এর মূল ৩টি দিক



· সূচক ও যাচাইয়ের মাধ্যম নির্বাচনের সময় মূল বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো: (১) মৌলিক গভর্ন্যান্সের বহু-মাত্রিক দিকগুলি বিবেচনা করা, (২) সূচক ও যাচাইয়ের মাধ্যমসমূহের স্পষ্টতা, (৩) সূচক ও যাচাইয়ের মাধ্যমসমূহের সাথে সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্তের প্রাপ্যতা এবং (৪) সূচক ও যাচাইয়ের মাধ্যমসমূহের যুক্তিসঙ্গত সংখ্যা 

   (১) মৌলিক গভর্ন্যান্সের বহু-মাত্রিক দিকসমূহ 
সিটি কর্পোরেশনের কৌশলপত্রের সাথে সিজিএ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সিটি কর্পোরেশনের সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও নাগরিক অংশগ্রহণকে ফোকাস করে সিজিএ পরিচালিত হয়। এ বিষয়গুলোর জন্য মূলত তিনটি দিক দেখা হয়, যথা: সময়োচিত, বিদ্যমান ও গুনগতমান। উদাহরণস্বরূপ, একটি ডকুমেন্ট বা একটি কমিটি আইন অনুযায়ী রয়েছে কিনা তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ এবং তেমনি আইনে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা বা উক্ত কমিটি কমপক্ষে নির্দিষ্ট সংখ্যক সভা আহ্বান করেছে কিনা তাও গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও, ডকুমেন্টটির বা সভার বিষয়বস্তুর গুনগতমানও মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। 




    (২) সূচক ও যাচাইয়ের মাধ্যমসমূহের স্পষ্টতা 
[image: ]সূচক ও যাচাইয়ের মাধ্যমসমূহ প্রমাণক হিসেবে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত এবং মূল্যায়নযোগ্য হওয়া প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, সূচকটি যদি হয় “সিটি কর্পোরেশনের একটি বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত”, তবে সেক্ষেত্রে যাচাইয়ের মাধ্যম হতে পারে সিটি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে থাকা বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাটি। কিন্তু, সূচকটি যদি হয় "বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে", তাহলে এটি কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে এবং বাস্তবায়নের স্তর কীভাবে নির্ধারণ করা হবে, তা স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট মাপকাঠি বা সূচক নির্ধারণ করা যেতে পারে, যেমন পরিকল্পনায় উল্লেখিত কার্যক্রমগুলির সম্পন্ন হওয়ার হার বা নির্ধারিত বাজেটের বাস্তবায়ন, ইত্যাদি।চিত্র ৪: সিটি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে কৌশলপত্র বক্স


(৩) সূচক ও যাচাইয়ের মাধ্যমসমূহের সাথে সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্তের প্রাপ্যতা
সিজিএ-এর জন্য তথ্য-উপাত্ত সিটি কর্পোরেশন প্রস্তুত করে থাকে। সূচক ও যাচাইয়ের মাধ্যম প্রস্তুতের জন্য সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অতিরিক্ত কাজের চাপ সৃষ্টি না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এজন্য এগুলো নির্বাচনের সময় আইন, বিধিমালা বা নীতমালা বা নির্দেশিকার সাথে প্রাসঙ্গিক হতে হবে এবং সেগুলো সম্পর্কে সিটি কর্পোরেশনও অবহিত থাকতে হবে। 

প্রথম ও দ্বিতীয় সিজিএ-এর জন্য, স্থানীয় সরকার বিভাগ সিটি কর্পোরেশনসমূহকে তাদের ওয়েবসাইটে “কৌশলপত্র (স্ট্র্যাটেজি)” শিরোনামে একটি ‘বক্স’ খোলার নির্দেশনা প্রদান করে, যেখানে কৌশলপত্র সম্পর্কিত সকল ডকুমেন্ট আপলোড করা হবে অথবা সাইটের অন্য স্থানে থাকা ডকুমেন্টগুলোর লিঙ্ক দেওয়া হবে। সিটি কর্পোরেশনসমূহ তাদের ওয়েবসাইটে এ বিষয়টি যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যাতে স্থানীয় সরকার বিভাগ সহজেই এই বক্সটি দেখতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট সূচকের জন্য যাচাইয়ের মাধ্যমসমূহ যাচাই করতে পারে।

(৪) সূচক ও যাচাইয়ের মাধ্যমসমূহের যুক্তিসঙ্গত সংখ্যা
সূচক ও যাচাইয়ের মাধ্যমসমূহের সংখ্যা যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে রাখতে পারলে ভালো হয়। তবে কিছু দেশে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও উন্নয়ন সহযোগীদের অত্যদিক প্রত্যাশা বা শর্তের কারণে স্থানীয় সরকারের বার্ষিক কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের জন্য ৫০ থেকে ১০০টি সূচক ব্যবহার করা হয়। সরকারের দৃঢ় সমন্বয় ও জাতীয় পর্যায়ের পেশাদার টিম বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অধিকসংখ্যক সূচক পরিচালনা করা সম্ভব হতে পারে। বাংলাদেশে, স্থানীয় সরকার বিভাগের পূর্বের দুটি প্রকল্পের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে: ইউনিয়ন পর্যায়ে এলজিএসপি ১০টি সূচক ব্যবহার করেছে, এবং উপজেলা পর্যায়ে পারফর্ম্যান্স এসেসমেন্টের জন ইউজিডিপি ১০টি সূচক ব্যবহার করেছে। সিটি কর্পোরেশনের গভর্ন্যান্স এসেসমেন্টের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রথম সিজিএ-তে ২৩টি সূচক ও দ্বিতীয় সিজিএ-তে ১৫টি সূচক ব্যবহার করেছে। সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম যা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন সেগুলো বিবেচনায় নিয়ে তৃতীয় ও এর পরবর্তী সিজিএগুলোর জন্য ১৪টি সূচক প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে, স্থানীয় সরকার বিভাগ ভবিষ্যতে সূচকের সংখ্যা ও যাচাইয়ের মাধ্যমসমূহ পরিবর্তন করতে পারে, কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে সূচকের সংখ্যা যেন সবসময় ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে থাকে। 

[bookmark: _Toc206682399]৩.১.৩ স্কোরিং পদ্ধতি
· সিজিএ-এর ফলাফল সিটি কর্পোরেশনসমূহ ও জনগণের কাছে সহজে উপস্থাপন করার জন্য মোট সর্বোচ্চ স্কোর ১০০ (একশত) নির্ধারণ করা হয়েছে। এর জন্য, (১) সূচক ও যাচাইয়ের মাধ্যমের গুরুত্বের ভিত্তিতে এবং (২) প্রতিটি থিম্যাটিক ক্ষেত্রের (যেমন, সাংগঠনিক, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও নাগরিক সম্পৃক্ততা) জন্য সূচক ও যাচাইয়ের মাধ্যমের মোট সংখ্যা সংশ্লিষ্ট থিম্যাটিক ক্ষেত্রের সর্বোচ্চ স্কোরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রেখে প্রতিটি যাচাইয়ের মাধ্যমের জন্য সর্বোচ্চ স্কোর নির্ধারণ করা হয়েছে। 

· সিজিএ-এর ফলাফল কেবল সূচক ও যাচাইয়ের মাধ্যম দ্বারা নির্ধারিত হয় না বরং স্কোরিং পদ্ধতিরও প্রভাব রয়েছে। তাই, সিজিএ পদ্ধতি পর্যালোচনা/সংশোধন করার সময় প্রতিটি সূচক ও যাচাইয়ের মাধ্যমের আলোকে কিভাবে স্কোর দেয়া হবে তা সতর্কতার সহিত বিবেচনা করা প্রয়োজন। 

[bookmark: _Toc206682400]৩.২ সূচক, যাচাইয়ের মাধ্যম ও স্কোরিং পদ্ধতি
· স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রথম সিজিএ-এর জন্য ২৩টি সূচক ও ২৩টি যাচাইয়ের মাধ্যম ব্যবহার করেছে এবং দ্বিতীয় সিজিএ-এর জন্য ১৫টি সূচক ও ২০টি যাচাইয়ের মাধ্যম ব্যবহার করেছে। সিটি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করা ডকুমেন্টের (যা আইন বা স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী) ভিত্তিতে দ্বিতীয় সিজিএ-তে যাচাইয়ের মাধ্যম হ্রাস করা হয়েছে।[footnoteRef:4] দ্বিতীয় সিজিএ-এর পর স্থানীয় সরকার বিভাগ সূচক ও যাচাইয়ের মাধ্যম পুণরায় পর্যালোচনা করে ১৪টি সূচক ও ১৭টি যাচাইয়ের মাধ্যম নির্ধারণ করেছে, যেগুলো অন্যদের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। হালনাগাদকৃত সূচক ও যাচাইয়ের মাধ্যমসমূহ সংযুক্তি-১ এ দেখানো হয়েছে এবং এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হালনাগাদকৃত সূচক ও যাচাইয়ের মাধ্যমসমূহের সাথে প্রথম ও দ্বিতীয় সিজিএ-এর সূচক ও যাচাইয়ের মাধ্যমসমূহের তুলনামূলক চিত্র সংযুক্তি-৩ এ দেখানো হয়েছে।    [4:  আগস্ট ২০২৫-এ অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে সকল কাউন্সিলরদের বহিষ্কার করার কারণে, সিটি কর্পোরেশনের স্থায়ী কমিটি এবং ওয়ার্ড লেভেল কোঅর্ডিনেশন কমিটির সূচকগুলো দ্বিতীয় সিজিএ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, যা সূচকের সংখ্যা হ্রাসের আরেকটি কারণ ছিল।] 


দ্রষ্টব্য: সকল সূচকের যাচাইয়ের মাধ্যম সিটি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে থাকবে। সিটি কর্পোরেশনগুলো থেকে প্রেরিত হার্ডকপিগুলো স্থানীয় সরকার বিভাগে থাকতে পারে, তবে সেগুলো সিজিএ-এর জন্য বাধ্যতামূলক নয়।

[bookmark: _Toc206682401]৩.২.১ সাংগঠনিক কার্যক্রম
· সাংগঠনিক কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য ৫টি সূচক ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি সূচক (১নং সূচক) সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভা সম্পর্কিত, যেখানে সিটি কর্পোরেশনের বাজেট, প্রতিবেদন, নীতিমালা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অবশিষ্ট সূচকগুলো (২-৫ নং সূচক) বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদনের সাথে সম্পর্কিত, যার মধ্যে রয়েছে উন্নয়ন, পরিষেবা এবং প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত প্রতিবেদন। এই বিষয়গুলো বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদনের নির্ধারিত অংশে বর্ণনা করার জন্য সিটি কর্পোরেশনের আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় প্রয়োজন, যাতে এই সূচকগুলো সিটি কর্পোরেশনের সাংগঠনিক সক্ষমতাকে ধারণ করতে পারে। উক্ত সূচকগুলো সিটি কর্পোরেশনসমূহকে উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য প্রদানে উৎসাহিত করতে পারে। 
    
সারণী ১: সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্পর্কিত সিজিএ সূচক
	[bookmark: _Hlk199274653]ক্রম
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	যাচাইয়ের মাধ্যম
(সিটি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে রয়েছে)
	স্কোরিং

	১
	সাধারণ সভা: আইন অনুযায়ী গত অর্থবছরে কর্পোরেশন কর্তৃক আয়োজিত সাধারণ সভার সংখ্যা।
	বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন, অধ্যায় ৯ এর সারণী ৯.১
	· ১২টি সাধারণ সভা আয়োজনের জন্য: ২
· ৬-১১টি সাধারণ সভা আয়োজনের জন্য: ১
· ৫ বা এর কম সংখ্যক সাধারণ সভা আয়োজনের জন্য: ০

	২
	বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন: আইন অনুযায়ী ৩০ সেপ্টেম্বর-এর মধ্যে গত অর্থবছরের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও 
অনুমোদিত।.
	এলজিডি প্রদত্ত ফরমেট অনুসরণ করে গত অর্থবছরের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন
	· হ্যাঁ: ১ (এক)
· না: ০ (শূন্য

	
	
	কর্পোরেশনের যে সভায় (৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে) বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন অনুমোদিত হয়েছে সে সভার কার্যবিবরণী 
	· হ্যাঁ: ১ (এক)
· না: ০ (শূন্য

	৩
	উন্নয়ন সংক্রান্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন: সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদনের প্রদত্ত সারণীতে কমপক্ষে ৫টি বিষয়/আইটেম সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।
	বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন, 
অধ্যায় ৬ এর সারণী ৬.২
	· হ্যাঁ: ১ (এক)
· না: ০ (শূন্য

	৪
	পরিষেবা: পরিষেবা প্রদান এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কমপক্ষে ৫টি সূচক সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। 
	বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন, 
অধ্যায় ৭ এর সারণী
	· হ্যাঁ: ১ (এক)
· না: ০ (শূন্য

	৫
	প্রশিক্ষণ: সিটি কর্পোরেশন গত অর্থবছরে অনুষ্ঠিত কমপক্ষে ৫টি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে।
	বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন, 
অধ্যায় ৮ এর সারণী ৮.২
	· হ্যাঁ: ১ (এক)
· না: ০ (শূন্য



[bookmark: _Toc206682402]৩.২.২ আর্থিক ব্যবস্থাপনা
· আর্থিক ব্যবস্থাপনা মূল্যায়নের জন্য ছয়টি সূচক ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে তিনটি সূচক (৬-৮ নং) বাজেট, বাজেট বাস্তবায়ন (ক্রয় পরিকল্পনাসহ) এবং প্রতিবেদন (বার্ষিক হিসাব বিবরণী) সম্পর্কিত। বাকি সূচকগুলো (৯-১১ নং) হোল্ডিং ট্যাক্স সম্পর্কিত, যা সিটি কর্পোরেশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিজস্ব রাজস্ব উৎস এবং পৃথিবীর অনেক দেশে এ ধরণের কর ব্যবস্থাপনা রয়েছে। যদিও মোট রাজস্ব প্রাপ্তি গুরুত্বপূর্ণ, তবে সেগুলিকে সূচক হিসেবে ব্যবহারের ফলে সিটি কর্পোরেশনের জন্য একটি ভূল নির্দেশনা প্রদান করতে পারে, কারণ সিটি কর্পোরেশনসমূহ শুধু প্রচলিত বাজারগুলিতেই নয়, বরং বেসরকারি খাতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বড় বড় শপিং মলগুলোর মাধ্যমেও লিজ ফি বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতে পারে। সুতরাং, স্থানীয় সরকারের প্রচলিত রাজস্বের উপর মনোযোগ দেয়া উচিত এবং বাংলাদেশের বর্তমান আইনী কাঠামোর অধীনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজস্ব উৎস হলো হোল্ডিং ট্যাক্স।

· দ্রষ্টব্য: হোল্ডিং ট্যাক্স সম্পর্কিত দুটি সূচক রয়েছে, যথা: ৯ ও ১০নং। ৯নং সূচকে হিসাব সঠিক আছে কিনা তা যাচাই করতে হবে এবং বৃদ্ধি অথবা হ্রাস নির্ধারণের জন্য ১০ নং সূচক চেক করতে হবে। এই কাজগুলো সহজে করার জন্য একটি এক্সেল শীট সংযুক্তি ২ এ প্রদান করা হয়েছে।
সারণী ২: আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সিজিএ সূচক
	ক্রম
	সূচক
	যাচাইয়ের মাধ্যম
(সিটি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে রয়েছে)
	স্কোরিং

	৬
	বাজেট: বিএসিএস-ভিত্তিক অভিন্ন বাজেট ফর্ম ব্যবহার করে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক চলতি অর্থবছরের বাজেট প্রস্তুত।
	অভিন্ন ফর্ম ব্যবহার করে বাজেট প্রস্তুত
	· হ্যাঁ: ১ (এক)
· না: ০ (শূন্য

	
	
	কর্পোরেশনের যে সভায় বাজেট গৃহীত হয়েছে সে সভার কার্যবিবরণী
	· হ্যাঁ: ১ (এক)
· না: ০ (শূন্য

	৭
	ক্রয় পরিকল্পনা: পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক চলতি অর্থবছরের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত।
	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
	· হ্যাঁ: ১ (এক)
· না: ০ (শূন্য

	৮
	বার্ষিক হিসাব বিবরণী: বিএসিএস-ভিত্তিক অভিন্ন ফর্ম ব্যবহার করে গত অর্থবছরের বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত ও অনুমোদিত।
	অভিন্ন ফর্ম ব্যবহার করে প্রস্তুতকৃত বার্ষিক হিসাব বিবরণী
	· হ্যাঁ: ১ (এক)
· না: ০ (শূন্য

	৯
	হোল্ডিং ট্যাক্স: চলতি ও বকেয়া উভয় ক্ষেত্রেই গত অর্থবছরে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের হার (দক্ষতা হিসাবেও বিবেচিত) বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদনে উল্লেখিত।
	বার্ষিক হিসাব বিবরণী, অধ্যায় ৫ এর সারণী ৫.২ (১)
	· সম্পূর্ণ তথ্য ও সঠিক হিসাবসহ: ২
· কিছুক্ষেত্রে সম্পূর্ণ তথ্য নেই বা সঠিক হিসাব নেই: ১
· তথ্য নেই: ০

	১০
	হোল্ডিং ট্যাক্স: গত অর্থবছরে এর পূর্বের অর্থবছরের তুলনায় সিটি কর্পোরেশনের মোট হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের পরিমাণ বেড়েছে।
	বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন, অধ্যায় ৫ এর সারণী ৫.২ (১)
	· ১০% বা এর অধিক বৃদ্ধি: ২
· ১০% এর কম বৃদ্ধি: ১
· বৃদ্ধি হয়নি: ০

	১১
	হোল্ডিং ট্যাক্স: গত অর্থবছরের জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডের হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় (চলতি ও বকেয়া) সম্পর্কে সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
	বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন, অধ্যায় ৫ এর সারণী ৫.২ (৩)
	· সকল ওয়ার্ডের তথ্যসহ: ২
· সম্পূর্ণ তথ্য কিন্তু সব ওয়ার্ডের জন্য নয়: ১
· তথ্য নেই: ০
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৩.২.৩ নাগরিক সম্পৃক্ততা 
· সিটি কর্পোরেশনের নাগরিক সম্পৃক্ততা কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য তিনটি সূচক ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে নাগরিক সনদ (সূচক নং ১২) মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের নির্দেশনাবলী অনুযায়ী একটি আবশ্যকীয় বিষয়। সিটি লেভেল কোঅর্ডিনেশন কমিটি (সূচক নং ১৩) এবং নাগরিক জরিপ (সূচক নং ১৪) স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত সিটি কর্পোরেশনের নাগরিক সম্পৃক্ততা বিষয়ক নির্দেশিকা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সারণী ৩: নাগরিক সম্পৃক্ততা সম্পর্কিত সিজিএ সূচক 
	ক্রম
	সূচক
	যাচাইয়ের মাধ্যম
(সিটি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে রয়েছে)
	স্কোরিং

	১২
	নাগরিক সনদ: সরকারি নির্দেশনা অনুসারে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক হালনাগাদ নাগরিক সনদ (সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি) প্রকাশিত। 
	বর্তমান বা পূর্ববর্তী অর্থবছরের হালনাগাদ নাগরিক সনদ কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত
	· হ্যাঁ: ১ (এক)
· না: ০ (শূন্য

	১৩
	সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (সিএলসিসি): সিটি কর্পোরেশন গত অর্থবছরে কমপক্ষে দু’টি সিএলসিসি সভার আয়োজন করেছে।
	বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন, অধ্যায় ১০ এর সারণী ১০.২
	· ৩ (তিন) বা এর অধিক সভার জন্য: ৩
· ২টি সভার জন্য: ২
· ১টি সভার জন্য: ১
· সভা হয়নি: ০

	
	
	সিএলসিসি সভার কার্যবিবরণী
	· বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদনে সকল সভার কার্যবিবরণী উল্লেখিত: ২
· বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদনে সিএলসিসি’র সকল সভার কার্যবিবরণীর উল্লেখ নেই: ১
· সিএলসিসি সভার কোনও কার্যবিবরণী নেই: ০

	১৪
	নাগরিক জরিপ: সিটি কর্পোরেশন পূর্ববর্তী অর্থবছরসহ বিগত তিন অর্থবছরের মধ্যে নাগরিক জরিপ পরিচালনা করেছে।
	পূর্ববর্তী অর্থবছরসহ বিগত ৩ অর্থবছরের যে কোন একটি বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন: অধ্যায় ১০, সারণী ১০.৫ (নাগরিক জরিপের সারসংক্ষেপ ফলাফল)
	· দুই (২) বা এর অধিক নাগরিক জরিপ হয়েছে: ২
· নাগরিক জরিপ একবার হয়েছে: ১
· নাগরিক জরিপ হয় নাই: ০
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৩.২.৪ স্কোরিং ওয়েট এবং সর্বোচ্চ স্কোর
· বর্তমানে সিজিএ সূচকগুলোর স্কোর এবং ওয়েট এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে প্রতিটি থিম্যাটিক বিষয়ের (যেমন: সাংগঠনিক, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও নাগরিক সম্পৃক্ততা) এর সূচক এবং যাচাইয়ের মাধ্যমের মোট সংখ্যা সর্বাধিক স্কোরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। সারণি ৪-এ উক্ত বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। স্কোরিং পদ্ধতিতে প্রতিটি সূচক ও যাচাইয়ের মাধ্যমের গুরুত্ব ও তাৎপর্যও বিবেচনা করা হয়েছে। সংযুক্তি ২-তে এসেসমেন্ট শীটে প্রতিটি যাচাইয়ের মাধ্যমের ওয়েট এবং সর্বোচ্চ স্কোর দেখানো হয়েছে। 

সারণী ৪: সিজিএ সূচক, যাচাইয়ের মাধ্যম ও সর্বোচ্চ স্কোর
	থিমেটিক বিষয়
	সূচকের সংখ্যা 
(মোট এর শতকরা হার %)
	যাচাইয়ের মাধ্যমের সংখ্যা 
(মোট এর শতকরা হার %)
	মোট সর্বোচ্চ স্কোর

	সাংগঠনিক 
	৫ (৩৫.৭%)
	৬ (৩৫.৩%)
	৩৫

	আর্থিক ব্যবস্থাপনা
	৬ (৪২.৯%)
	৭ (৪১.২%)
	৪২

	নাগরিক সম্পৃক্ততা 
	৩ (২১.৪%)
	৪ (২৩.৫%)
	২৩

	মোট 
	১৪ (১০০%)
	১৭ (১০০%)
	১০০



[bookmark: _Toc206682405]৪. পরিচালনা পদ্ধতি (অপারেশনাল মডালিটি) 
[bookmark: _Toc206682406][bookmark: _Toc202106022][bookmark: _Hlk205710786]৪.১ স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) ও সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সিজিএ-সম্পর্কিত কার্যক্রমের বার্ষিক ক্যালেন্ডার
নীচের সারণি ৫-এ প্রদত্ত বার্ষিক ক্যালেন্ডারে সারা বছর ধরে এলজিডি ও সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সিজিএ-সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলা দেখানো হয়েছে। পিডিসিএ চক্র অনুসরণ করে সিজিএ পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগের জন্য এগুলো গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। সিটি কর্পোরেশনের দুটি মূল প্রতিবেদন যথা: বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন ও বার্ষিক হিসাব বিবরণী এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সিজিএ প্রতি অর্থবছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে পরিচালিত হবে, যা ৩.১.১ এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সিজিএ পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি ও প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় সময় বিবেচনায় নিয়ে ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয়ার্ধে সিজিএ পরিচালনা করা যেতে পারে। 

নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে, স্থানীয় সরকার বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ সূচক ও সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট পর্যালোচনা করে সেগুলি নিশ্চিত করবেন এবং সিজিএ-এর তারিখ নির্ধারণ করবেন। মূল্যায়নের জন্য সাধারণত দুই দিন প্রয়োজন, এ জন্য পরপর দুটি তারিখ নির্ধারণ করতে হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ আসন্ন সিজিএ-এর নির্দিষ্ট তারিখ জানিয়ে সিটি কর্পোরেশনসমূহকে পত্র মারফত অবহিত করবেন, যাতে সিটি কর্পোরেশনসমূহ প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। সিটি কর্পোরেশনসমূহ নিশ্চিত করবে যে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টগুলো তাদের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।  

মূল্যায়নটি সহজে পরিচালনার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩ সদস্যের একটি বিশেষ টাস্ক টিম গঠন করবে। নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ থেকে দুইজন কর্মকর্তাকে অ্যাসেসর হিসেবে এবং এমআইই অনুবিভাগ থেকে একজন কর্মকর্তা ভেরিফায়ার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন। এই তিনজন মিলে সিজিএ প্রক্রিয়াটি সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে পরিচালনা করবেন।

[bookmark: _Hlk205501480]সারণী ৫: এলজিডি এবং সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সিজিএ-সম্পর্কিত কার্যক্রমের বার্ষিক ক্যালেন্ডার

	সময়
	কার্যক্রম

	
	স্থানীয় সরকার বিভাগ
	সিটি কর্পোরেশন

	জুলাই
	---
	---
	অন্যান্য মাসিক বা নির্দিষ্ট সময়কালীন কার্যক্রমসমূহের মধ্যে রয়েছে:

· সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভা, কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও প্রকাশ করা
· সিটি লেভেল কোঅর্ডিনেশন কমিটি (সিএলসিসি) সভা, কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও প্রকাশ করা
· নাগরিক সনদ হালনাগাদ করে প্রকাশ করা 
· পরবর্তী অর্থবছরের জন্য বাজেট এবং বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত ও গ্রহণ করা।


	আগষ্ট
	---
	· 
	· 

	
সেপ্টেম্বর
	---
	· ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে অনুমোদন গ্রহণ করা ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা
	· 

	অক্টোবর
	---
	---
	· 

	নভেম্বর
	· সূচক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট পর্যালোচনা করে নিশ্চিত করা
	---
	· 

	
ডিসেম্বর
	· মূল্যায়নের জন্য দুটি তারিখ নির্ধারণ করা
	· ৩১ ডিসেম্বর-এর মধ্যে বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করে অনুমোদন গ্রহণ করা ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা
	· 

	
জানুয়ারি
	· সিজিএ-এর সূচক, যাচাইয়ের মাধ্যম ও স্কোরিং পদ্ধতি সংযুক্ত করে সিটি কর্পোরেশনসমূহের কাছে সিজিএ তারিখ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা 
· সিজিএ টাস্ক টিমের জন্য দুইজন অ্যাসেসর এবং একজন ভেরিফায়ার নির্বাচন করা
	---
	· 

	ফেব্রুয়ারি
	· প্রাক-মূল্যায়ন পরিচালনা (প্রস্তুতির জন্য)
· ২দিনব্যাপী মূল সিজিএ পরিচালনা
	· এলজিডি কোন বিষয়ে জানতে চাইলে, তার উত্তর প্রদান করা 
	· 

	মার্চ
	· প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং এলজিডি’র মধ্যে ফলাফল পর্যালোচনা করা
	---
	· 

	এপ্রিল
	· সিজিএ ফলাফল প্রকাশ করা ও পুরস্কার প্রদান করা 
	---
	· 

	মে
	· 
	· সিজিএ ফলাফলগুলো অভ্যন্তরীণভাবে পর্যালোচনা করে একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।
	· 

	জুন
	---
	· 
	


[bookmark: _Toc206682407][bookmark: _Hlk205710811]৪.২ এলজিডি’র অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমসমূহ
এলজিডি’র অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমগুলো উপরে উল্লেখিত বার্ষিক ক্যালেন্ডারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে সিজিএ পরিচালনার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। বার্ষিক ক্যালেন্ডারে উল্লিখিত প্রতিটি কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমাসহ এলজিডি’র অভ্যন্তরীন কার্যক্রম ও দায়িত্ব নিম্নের সারণী ৬ এ তিনটি পর্যায়ে দেখানো হয়েছে: মূল্যায়নের পূর্বে, মূল্যায়নের সময় এবং মূল্যায়নের পর।
[bookmark: _Hlk205710800]
সিজিএ টাস্ক টিম, যা এলজিডির নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ থেকে দুইজন অ্যাসেসর (মূল্যায়নকারী) এবং এলজিডির এমআইই অনুবিভাগ থেকে একজন যাচাইকারী নিয়ে গঠিত। উক্ত টিম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়, অর্থাৎ নির্ধারিত দুই দিনে মূল্যায়ন পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবে। প্রত্যেক মূল্যায়নকারী মোট ১২টি সিটি কর্পোরেশনের ৬টি সিটি কর্পোরেশন অনলাইনে মূল্যায়ন করবেন। মূল্যায়নের সময় প্রত্যেকটি সূচকের যাচাইয়ের মাধ্যম পর্যালোচনা করে মূল্যায়ন শীটে স্কোর দিবেন, যা ৪.৩ অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এরপর মূল্যায়নকারীগণ তাদের ভূমিকা পরিবর্তন করে একে অন্যের সিটি কর্পোরেশনসমূহের তথ্য-উপাত্ত চেক করবেন। মূল্যায়নকারীগণ কর্তৃক পূরণকৃত মূল্যায়ন শীট যাচাইকারী চেক করবেন। যাচাইকারীর মূল কাজ হবে স্কোরিং পদ্ধতি, স্কোর ও সকল সূত্র সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে কিনা তা চেক করা। উল্লেখ্য, যাচাইকারীকে যাচাইয়ের মাধ্যম পর্যালোচনা করার প্রয়োজন নেই। তবে, যদি কোন বিষয়ে স্পষ্টীকরণের জন্য যাচাইয়ের মাধ্যম পর্যালোচনা করার প্রয়োজন হয়, তাহলে তাকে (যাচাইকারী) মূল্যায়নকারীদের সাথে পরামর্শ করে তা করতে হবে।  
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	এলজিডি নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ (মূল্যায়নকারী) 
	১-৫ মার্চ

	মূল্যায়নের পর

	৭. প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং এলজিডি’র মধ্যে ফলাফল পর্যালোচনা করা
	৭.১ সিজিএ-এর ফলাফলসহ একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা। এসেসমেন্ট টিম কর্তৃক উত্থাপিত উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণসমূহ নিয়ে বিবেচনা করতে হবে এবং প্রয়োজনে সিটি কর্পোরেশনের সাথে চেক করতে হবে। 
	এলজিডি নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ
	মার্চ

	
	৭.২ মূল্যায়নের চূড়ান্ত ফলাফল এলজিডিতে শেয়ার করা। 
	
	

	৮. সিজিএ ফলাফল প্রকাশ করা ও পুরস্কার প্রদান করা
	৮.১ লিখিতভাবে সিজিএ-এর ফলাফল সিটি কর্পোরেশনকে অবহিত করা
	এলজিডি নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ
	
এপ্রিল-মে

	2. 
	৮.২ এলজিডি’র ওয়েবসাইটে সিজিএ-এর ফলাফল প্রকাশ করা
	
	

	3. 
	৮.৩ তিন শীর্ষ স্কোরারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজন করা
	
	



[bookmark: _Toc206682408]৪.৩ এক্সেল শীট ব্যবহার করে মূল্যায়ন
· প্রকৃত মূল্যায়ন পরিচালনার জন্য এক্সেল শীটের একটি সেট ব্যবহার করা হবে। মূল্যায়নের শীটগুলো এক্সেল ফাইলে এলজিডি’র নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ এবং এমআইই অনুবিভাগে সংরক্ষিত থাকবে। এছাড়াও, এই নির্দেশিকায় সংযুক্তি ২ দেখানো হয়েছে। 

· নিম্নলিখিত বিষয়গুলো এক্সেল শীটে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:  

· সিজিএ শীট ১ (মন্তব্যসহ) 
· সিজিএ শীট ২ (শুধুমাত্র স্কোর)
· সিজিএ শীট ৩ (সারাংশ ও গ্রাফ)
· সিজিএ শীট ৪ (হোল্ডিং ট্যাক্স) 

· এই চারটি শীটের উদ্দেশ্য ও ব্যবহার নিম্নের সারণী ৭ এ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শীট ১, ২ ও ৩ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, অর্থাৎ শীট ১ এ প্রদত্ত স্কোরগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে শীট ২ ও শীট ৩ এ প্রতিফলিত হবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, মূল্যায়নকারীকে শুধুমাত্র শীট ১ (মন্তব্যসহ) এবং শীট ৪ (হোল্ডিং ট্যাক্স) ব্যবহার করতে হবে। সিজিএ শীঠ ২ (শুধুমাত্র স্কোর) এবং শীট ৩ (সারাংশ ও গ্রাফ) শুধুমাত্র প্রতিবেদন এবং উপস্থাপনার জন্য ব্যবহৃত হবে, তবে সিজিএ শীট ৩-এ একটি অংশ রয়েছে যেখানে সিজিএ ফলাফল বছরের পর বছর তুলনা করা যায় এবং এর জন্য পূর্ববর্তী বছরের তথ্য-উপাত্ত ম্যানুয়ালি প্রদান করতে হবে।

সারণী ৭: মূল্যায়ন শীট (সংযুক্তি ২)Linked
Linked

	
	শীট
	উদ্দেশ্য
	ব্যবহার

	
	· সিজিএ শীট ১ (মন্তব্যসহ) 
	প্রতিটি যাচাইয়ের মাধ্যম-এর জন্য স্কোরিং পদ্ধতি অনুযায়ী স্কোর প্রবেশ করতে হবে এবং
যদি কোনও মন্তব্য থাকে তবে তা লিখে রাখতে হবে।

	সাদা রঙের সেলে স্কোর প্রদান করতে হবে। রঙিন সেলগুলোতে হাত দেবেন না বা সূত্রগুলো পরিবর্তন করা যাবে না। যখন একটি সাদা সেলে স্কোর প্রদান করা হয়, তখন গুরুত্ব অনুযায়ী স্কোর স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাব করা হয়। যখন সকল সাদা সেলে স্কোর প্রদান করা হয়, তখন প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের মোট স্কোর এবং প্রতিটি যাচাইয়ের মাধ্যম-এর গড় স্কোর স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাব করা হয়।

	
	· সিজিএ শীট ২ (শুধুমাত্র স্কোর)  
	শুধুমাত্র ওয়েটেড স্কোর এবং মোট ও গড় স্কোর উপস্থাপন করা।
	কোনো সেল স্পর্শ করা যাবে না বা ফর্মুলাগুলি পরিবর্তন করা যাবে না। শীট ১-এ থাকা স্কোরগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে শীট ২-এ প্রতিফলিত হবে।

	
	· সিজিএ শীট ৩ (সারাংশ ও গ্রাফ)  
	প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের মোট স্কোর একটি সারসংক্ষেপ সারণীর মাধ্যমে ও একটি গ্রাফে উপস্থাপন করা
	কোনো সেল স্পর্শ করা যাবে না বা ফর্মুলাগুলি পরিবর্তন করা যাবে না। শীট ২-এর ওয়েটেড স্কোরগুলি শীট ৩-এর সাথে লিঙ্ক করা আছে। সারাংশ স্কোর এবং গ্রাফ স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুত হয়। 
  

	
	
	বছরভিত্তিক প্রতিটি সিজিএ-এর সিটি কর্পোরেশনভিত্তিক মোট স্কোর উপস্থাপন করা    
	পূর্ববর্তী বছরের সিজিএ স্কোরগুলো ম্যানুয়ালি লিখতে হবে।

	
	· সিজিএ শীট ৪ (হোল্ডিং ট্যাক্স সম্পর্কিত সূচক ৯ ও ১০) 

	বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদনে হোল্ডিং ট্যাক্স সারণীতে সিটি কর্পোরেশন যে তথ্য প্রদান করেছে, তা যাচাই করা।
	বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদনের ৫.২ রাজস্ব কর্মদক্ষতার আওতায় হোল্ডিং ট্যাক্স সারণীতে (১) প্রদত্ত সংখ্যা সিটি কর্পোরেশনভিত্তিক সূচক ৯ ও ১০ এ টাইপ করুন, যাতে সঠিকতা যাচাই করা যায়।    

সাদা রঙের সেলে স্কোর প্রদান করতে হবে। রঙিন সেলগুলোতে হাত দেবেন না বা সূত্রগুলো পরিবর্তন করা যাবে না।



· মূল্যায়নকারীদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শীট হলো সিজিএ শীট ১ (মন্তব্যসহ)। সিজিএ শীট ১-এর গঠন (যা সংযুক্তি ২-এ প্রদান করা হয়েছে) নিম্নে দেওয়া হলো। উপরের মতো উল্লেখ করা হয়েছে, মূল্যায়নকারীগণ শুধুমাত্র সাদা সেলগুলো ব্যবহার করবেন অর্থাৎ "স্কোর" এবং "মন্তব্য"।

সারণী ৮: সিজিএ শীট ১-এর গঠন (সংযুক্তি ২)
	বিষয়
	ক্রম.
	সূচক
	যাচাইয়ের মাধ্যম
	স্কোরিং পদ্ধতি
	গুরুত্ব
	সর্বোচ্চ স্কোর
	xx সিটি কর্পোরেশন
	xx সিটি কর্পোরেশন মন্তব্য

	
	
	
	
	
	
	
	স্কোর
	সর্বোচ্চ স্কোর
	

	
	
	১৪ টি সূচক
14 Indicators

	১৭টি যাচাইয়ের মাধ্যম 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



· স্কোরিং সিস্টেমের জন্য, একটি বাইনারি স্কোরিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ যে সকল যাচাইয়ের মাধ্যমের জন্য সরাসরি উত্তর প্রয়োজন সেগুলির ক্ষেত্রে "হ্যাঁ" এর জন্য ১ এবং "না" এর জন্য ০। যে সকল সূচকের যাচাইয়ের মাধ্যমসমূহের অর্জনের ডিগ্রি/স্তর মূল্যায়ন করতে এবং ভবিষ্যতে আরও ভালো কাজ করার জন্য উৎসাহ দিতে একটি পলিনোমিয়াল (বহুপদী/সংখ্যক) স্কোরিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। সিজিএ স্কোরিংয়ের জন্য গৃহীত পলিনোমিয়াল পদ্ধতি হলো “২, ১, ০” অথবা “৩, ২, ১, ০”। এই পদ্ধতি স্কোরিং এর একটি রেঞ্জ প্রদান করে যা আরও বিস্তারিত মূল্যায়নের সুযোগ সৃষ্টি করে।

· খেয়াল রাখতে হবে যে, প্রতিটি যাচাইয়ের মাধ্যম এর একটি নির্দিষ্ট স্কোরিং পদ্ধতি এবং একটি ওয়েট/গুরুত্ব রয়েছে। প্রতিটি যাচাইয়ের মাধ্যমের এর চূড়ান্ত স্কোর একটি ওয়েটেড স্কোর, অর্থাৎ স্কোরকে ওয়েট/গুরুত্ব দিয়ে গুণ করা হয়, যা সিজিএ ডিজাইনের অংশ হিসেবে পূর্বনির্ধারিত। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি যাচাইয়ের মাধ্যম-এর ওয়েট/গুরুত্ব ৫ হয় এবং স্কোর ১ হয়, তাহলে উক্ত যাচাইয়ের মাধ্যম-এর ওয়েটেড স্কোর হবে ৫ x ১ = ৫। আবার, যদি একটি যাচাইয়ের মাধ্যম-এর ওয়েট/গুরুত্ব ৪ হয় এবং স্কোর ২ হয়, তাহলে উক্ত যাচাইয়ের মাধ্যম-এর ওয়েটেড স্কোর হবে ৪ x ২ = ৮। এই ওয়েটেড স্কোরিং পদ্ধতি মোট সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্কোর ১০০ হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে। (উপরের ৩.১.৩ দেখুন।)

· এক্সেল শীটে একটি বিল্ট-ইন ফর্মুলা রয়েছে যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওয়েটেড স্কোর হিসাব করে। মূল্যায়নকারী শুধুমাত্র প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের আওতায় "স্কোর" সেলে স্কোর প্রদান করবেন এবং ওয়েটেড স্কোরটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরী হবে। “স্কোর” সেলে তথ্য প্রদান করার সময় পুলডাউন ফাংশনটি ব্যবহার করতে হবে এবং প্রতিটি সেলে প্রদত্ত তালিকা থেকে প্রযোজ্য মান/সংখ্যা নির্বাচন করতে হবে। সকল স্কোর প্রদানের পরে প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের জন্য মোট ওয়েটেড স্কোর, সকল সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি যাচাইয়ের মাধ্যমের গড় স্কোর এবং সকল সিটি কর্পোরেশনের সর্বমোট ওয়েটেড স্কোর স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরী হবে। 

· যদি মূল্যায়নকারী যাচাইয়ের মাধ্যম-এর ব্যাখ্যা নিয়ে নিশ্চিত না হন বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা সমস্যা চিহ্নিত করেন, তবে "মন্তব্য" সেলে উক্ত বিষয়টি লিখে যাচাইকারী ও এলজিডি’র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে তাদের সিদ্ধান্ত বা তথ্যের জন্য শেয়ার করবেন। 

· যাচাইয়ের জন্য, যাচাইকারীকে সিজিএ শীট ১, শীট ২ ও শীট ৩ এর তথ্যের ধারাবাহিকতা ও সামঞ্জস্যতা চেক করতে হবে। এখানে যাচাইকারীকে সকল সূত্র সঠিকভাবে প্রয়োগ করে চূড়ান্ত স্কোর নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা, তা দেখতে হবে। 

[bookmark: _Toc206682409]৪.৪ পুরস্কারের জন্য নমুনা সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট

· পুরস্কার হিসেবে প্রদানের জন্য সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট এর নমুনা সংযুক্তি ৪ প্রদান করা হয়েছে
 
[bookmark: _Toc206682410]৫. প্রস্তাবিত অতিরিক্ত সূচকসমূহ (ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য)
[bookmark: _Toc206682411]৫.১ স্থানীয় নির্বাচনের পর 
· কাউন্সিলরগণ নির্বাচিত হয়ে শপথ গ্রহণ করলে এবং তাদের কার্যক্রম বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন এবং অন্যান্য রেকর্ডে রিপোর্ট করা হলে, নিম্নে সারণী ৯-এ প্রস্তাবিত সূচক ও যাচাইয়ের মাধ্যম ভবিষ্যতে সিজিএ-তে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, এ সূচকগুলো স্থানীয় সরকার বিভাগ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিচালিত প্রথম সিজিএ-তে ব্যবহার করেছিল, কিন্তু আগস্ট ২০২৫ এ সরকার পরিবর্তরেন পর ২য় সিজিএ-তে ব্যবহার করা হয়নি। 
সারণী ৯: স্থানীয় নির্বাচনের পর প্রস্তাবিত অতিরিক্ত সিজিএ সূচকসমূহ
	সূচক
	যাচাইয়ের মাধ্যম
(সকল তথ্য সিসি ওয়েবসাইটে রয়েছে)
	স্কোরিং (উদাহরণ) 

	স্থায়ী কমিটিসমূহের সক্রিয় থাকার মাত্রা:  সিটি কর্পোরেশনের গঠিত স্থায়ী কমিটিসমূহের মধ্যে কয়টি স্থায়ী কমিটি অর্থবছরে কমপক্ষে দু’বার সভার আয়োজন করেছে।
	বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন,
অধ্যায় ৯ এর সারণী ৯.২:
গত অর্থবছরে যে কয়টি স্থায়ী কমিটি কমপক্ষে দু’বার সভার আয়োজন করেছে তাদের মোট সংখ্যাকে সিটি কর্পোরেশনের মোট স্থায়ী কমিটির সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিয়ে শতকরা হারে প্রকাশিত।  
	· ৮০% এর অধিক: ২ 
· ৫০% - ৮০%: ১
· ৫০% এর কম: ০


	ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (ডব্লিউএলসিসি): ডব্লিউএলসিসি গঠন করা হয়েছে
	প্রতি ওয়ার্ডের ডব্লিউএলসিসি সদস্যদের তালিকা
	· সকল ওয়ার্ডে ডব্লিউএলসিসি গঠিত: ৩
· ৫০% বা এর অধিক ওয়ার্ডে কমিটি গঠিত: ২
· ৩০% বা এর অধিক ওয়ার্ডে কমিটি গঠিত: ১ 
· ৩০% এর কম ওয়ার্ডে কমিটি গঠিত: ০

	ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (ডব্লিউএলসিসি): গত অর্থবছরে ডব্লিউএলসিসি’র ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে
	বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন,
অধ্যায় ১০ এর সারণী ১০.১:

	· সকল ওয়ার্ডে ৪টি সভা হয়েছে: ৩
· ৫০% এর অধিক ওয়ার্ডে ৩-৪ টি সভা হয়েছে: ২
· ৩০% এর অধিক ওয়ার্ডে ১-২ টি সভা হয়েছে: ১
· উপরের একটিও না: ০



[bookmark: _Toc206682412]৫.২ আর্থিক ব্যাবস্থাপনা সম্পর্কিত
· ২০২৫-২৬ অর্থবছরে, বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদনে উল্লেখিত সার-সংক্ষেপ তথ্য-উপাত্ত ছাড়াও এলজিডি সকল সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বাজেট ও বার্ষিক হিসাব বিবরণী-এর উপর ভিত্তি করে সিটি কর্পোরেশনসমূহের আর্থিক তথ্য-উপাত্ত তুলনা ও বিশ্লেষণ করার অবস্থানে থাকবে। নিম্নের সারণী ১০-এ প্রদত্ত সূচক ও যাচাইয়ের মাধ্যমসমূহ যোগ করে আর্থিক দিকের মূল্যায়ন সম্প্রসারিত করা যেতে পারে।

সারণী ১০: সিজিএ আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অতিরিক্ত সূচক 
	সূচক
	যাচাইয়ের মাধ্যম
(সকল তথ্য সিসি ওয়েবসাইটে রয়েছে)
	স্কোরিং

	সময়মতো বাজেট অনুমোদন:
সিটি কর্পোরেশনসমূহ বর্তমান অর্থবছরের জন্য BACS-ভিত্তিক অভিন্ন বাজেট ফরম্যাট ব্যবহার করে বাজেট প্রস্তুত করেছে এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের শেষে তা অনুমোদিত হয়েছিল।   
দ্রষ্টব্য: সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ (ধারা ৭৬) অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশনকে ১ জুনের আগে বাজেট প্রস্তুত ও অনুমোদন করতে হবে। তবে, এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত নয়, কিন্তু বাজেটটি নতুন অর্থবছরের শুরু হওয়ার আগে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। এই প্রক্রিয়াটি সহজতর করার জন্য, সরকারের জন্য এমন একটি ব্যবস্থা থাকা গুরুত্বপূর্ণ যাতে সিটি কর্পোরেশনকে যথাসময়ে এডিপি বরাদ্দের আনুমানিক তথ্য জানিয়ে দেয়া যায়, কারণ সিটি কর্পোরেশনসমূহ তাদের উন্নয়ন হিসাবের আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এডিপি বরাদ্দের উপর নির্ভর করে।
	সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভার কার্যবিবরণী, যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছরের শেষে চলতি অর্থবছরের বাজেট অনুমোদিত হয়েছিল।
	· ৩০ জুনের মধ্যে বাজেট অনুমোদন: ১ 
· ৩০ জুনের মধ্যে বাজেট অনুমোদন হয়নি: ০







	ক্রয়: টেন্ডার ব্যবস্থাপনা
	যাচাইয়ের মাধ্যম পরবর্তীতে নির্ধারণ করা হবে
	পরবর্তীতে নির্ধারণ করা হবে

	বাজেট ডিসিপ্লিন (মোট): সিটি কর্পোরেশন রাজস্ব খাতে (পানি সরবরাহ খাত বাদে) পরিশোধের ক্ষেত্রে মূল পরিকল্পিত বাজেট অনুসারে বাজেট বাস্তবায়ন করেছে।
নোট ১: উন্নয়ন হিসাবটি মূল্যায়ন থেকে বাদ দেয়া উচিত, কারণ এডিপি’র মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমান বরাদ্দ সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকার কারণে সিটি কর্পোরেশনের জন্য প্রকৃত আয় ব্যায় অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। 
নোট ২: পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রায় অর্ধেক সিটি কর্পোরেশন ওয়াসার উপর নির্ভরশীল হওয়ায় এই পরিষেবা প্রদান করে না। সুতরাং সিটি কর্পোরেশনসমূহের মধ্যে তুলনা করার সুবিধার্থে এটি বাদ দেয়া উচিত।
	একই অর্থবছরের বাজেট ও বার্ষিক হিসাব বিবরণী: রাজস্ব হিসাবে মূল পরিকল্পিত ও প্রকৃত মোট পরিশোধ, পার্থক্যসহ শতাংশে প্রকাশ করা হয়েছে।

	· পার্থক্য ১০% বা এর কম: ৩
· পার্থক্য ২০% বা এর কম: ২
· পার্থক্য ২০% এর বেশী: ১
· উপরের একটিও না: ০

	বাজেট ডিসিপ্লিন (বিস্তারিত):
রাজস্ব হিসাবে সিটি কর্পোরেশন প্রতিটি আইটেমের জন্য পরিশোধ সংক্রান্ত বাজেটটি মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করেছে।


	একই অর্থবছরের বাজেট ও বার্ষিক হিসাব বিবরণী: রাজস্ব হিসাবে আইটেম অনুযায়ী মূলত পরিকল্পিত এবং প্রকৃত পরিশোধের ক্ষেত্রে পার্থক্য শতাংশে প্রকাশিত। বাজেট ও বার্ষিক হিসাব বিবরণীতে BACS-ভিত্তিক অভিন্ন বাজেট ফর্মের এ-এইচ ক্যাটাগরি দেখতে হবে। 
	· সকল আইটেমে পার্থক্য ১০% বা এর কম: ৩
· ৫টি অথবা এর বেশী আইটেমে পার্থক্য ১০% বা এর কম: ২
· ৫টি অথবা এর বেশী আইটেমে পার্থক্য ২০% বা এর কম: ১
· উপরের একটিও নয়: ০

	সংশোধিত বাজেট: 
যদি এ - এইচ ক্যাটাগরির যেকোনো একটি ক্ষেত্রে প্রকৃত পরিশোধ পরিকল্পিত বাজেটের ১০% ছাড়িয়ে যায়, তাহলে সিটি কর্পোরেশন একটি সংশোধিত বাজেট প্রস্তুত করে অর্থবছরের শেষ নাগাদ তা অনুমোদিত করেছিল।
	সংশোধিত বাজেট এবং সিটি কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী, যেখানে অর্থবছরের শেষে সংশোধিত বাজেট অনুমোদিত হয়েছিল।

	· সংশোধিত বাজেট ৩০ জুনের মধ্যে অনুমোদিত হয়েছিল: ১
· ৩০ জুনের মধ্যে বাজেট সংশোধন করা হয়নি, যদিও এ - এইচ ক্যাটাগরির যেকোনোটিতে ১০% ছাড়িয়ে গেছে: ০

	সময়মত বার্ষিক হিসাব বিবরণী অনুমোদন: 
সিটি কর্পোরেশন চলতি অর্থবছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে BACS-ভিত্তিক অভিন্ন ফর্ম ব্যবহার করে পূর্ববর্তী অর্থবছরের জন্য বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত এবং গ্রহণ করেছে।
নোট: সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ (ধারা ৭৭) অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশনকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করে সরকারের নিকট একটি কপি প্রেরণ করতে হবে। যদি সিটি কর্পোরেশন ৩১ ডিসেম্বরের পূর্বে (অথবা ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে) এটি অনুমোদন করে থাকে, তবে এটি ধরা যেতে পারে যে সিটি কর্পোরেশন ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সরকারের নিকট একটি কপি প্রেরণ করেছে।
	সিটি কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী, যেখানে বর্তমান অর্থবছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে পূর্ববর্তী অর্থবছরের বার্ষিক হিসাব বিবরণী অনুমোদিত হয়েছিল।



	· ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে বার্ষিক হিসাব বিবরণী অনুমোদিত হয়েছিল: ১
· ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে বার্ষিক হিসাব বিবরণী অনুমোদিত হয়নি: ০

	বার্ষিক হিসাব বিবরণী : সিটি কর্পোরেশন BACS-ভিত্তিক ফর্ম ব্যবহার করে পূর্ববর্তী অর্থবছরের বার্ষিক হিসাব বিবরণীর অংশ হিসেবে ব্যালেন্সের সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করেছে।
নোট: "ব্যালেন্সের সার-সংক্ষেপ" হল একটি সরলীকৃত ব্যালেন্স শিট, যা BACS-ভিত্তিক অভিন্ন বার্ষিক হিসাব বিবরণী ফর্মের অংশ। এটি আর্থিক সম্পদ, অ-আর্থিক সম্পদ এবং দায় দেখায়।
	বার্ষিক হিসাব বিবরণীর অংশ হিসেবে যুক্তিসঙ্গত পরিমানসহ ব্যালেন্সের সংক্ষিপ্ত ফর্মটি ওয়েবসাইটে রয়েছে।


	· বার্ষিক হিসাব বিবরণীর অংশ হিসেবে ব্যালেন্সের সারসংক্ষেপ রয়েছে: ১
· বার্ষিক হিসাব বিবরণীর অংশ হিসেবে ব্যালেন্সের সারসংক্ষেপ নেই: ০


	হোল্ডিং ট্যাক্স (অগ্রিম আদায়):
সিটি কর্পোরেশন অর্থবছরের শেষ দুই ত্রৈমাসিকের তুলনায় প্রথম দুই ত্রৈমাসিকে (চলতি ও বকেয়া) হোল্ডিং ট্যাক্সই বেশি আদায় করেছে। 
নোট: করারোপণ বিধিমালায় অগ্রিম হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধকে উৎসাহিত করার জন্য একটি রিবেট ব্যবস্থা রয়েছে, যা সিটি কর্পোরেশনের নগদ রাজস্ব ব্যবস্থাপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই সূচকটির উদ্দেশ্য হলো সিটি কর্পোরেশনগুলোকে ছাড় ব্যবস্থার সুবিধা গ্রহণে উৎসাহিত করা, যাতে তারা সাধারণত অর্থবছরের শেষ দিকে আয়োজিত ট্যাক্স ক্যাম্পেইনের উপর নির্ভর না করে।
	ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন: প্রথম দুই ত্রৈমাসিকের আদায়কে অর্থবছরের মোট আদায় দিয়ে ভাগ করলে শতাংশে প্রকাশ করা হয়।



	· প্রথম দুই ত্রৈমাসিকের আদায়ের অংশ ৬০% এর বেশী হলে: ২
· প্রথম দুই ত্রৈমাসিকের আদায়ের অংশ ৫০% এর বেশী হলে: ১
· প্রথম দুই ত্রৈমাসিকের আদায়ের অংশ ৫০% বা এর কম হলে: ০




	হোল্ডিং ট্যাক্স (পুনর্মূল্যায়ন): সিটি কর্পোরেশন গত ৫ বছরের মধ্যে হোল্ডিংসমূহের পুনর্মূল্যায়ন সম্পন্ন করেছে এবং তার ফলাফল বাস্তবায়ন করেছে।
	মেয়রের স্বাক্ষরযুক্ত হালনাগাদ হোল্ডিং ট্যাক্স মূল্যায়ন তালিকা।
	· 



[bookmark: _Toc206682413]৫.৩ পরিষেবা সম্পর্কিত ফলাফল পরিমাপ করা
· উপরে ২.২-এ যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমানে ব্যবহৃত সূচকগুলোর উদ্দেশ্য হলো সিটি কর্পোরেশনের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করা, সিটি কর্পোরেশনের পরিষেব সম্পর্কিত ফলাফল বা আউটকাম মূল্যায়ন করা নয়। বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদনের অধ্যায় ৭-এ পরিষেবা সম্পর্কিত কর্মদক্ষতা-সংক্রান্ত সূচক অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। অধিকাংশ সিটি কর্পোরেশন যখন কিছু কিছু সূচকের জন্য বিশ্বাসযোগ্য তথ্য প্রদান শুরু করবে তখন স্থানীয় সরকার বিভাগ বার্ষিক মূল্যায়নের লক্ষ্যে সেগুলো ব্যবহার করতে পারে। এই উদ্দেশ্যে নিম্নের সারণী ১১-তে বেশ কয়েকটি উপযুক্ত সূচকের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। (উল্লেখ্য যে, বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদনের অধ্যায় ৭-এর সূচকগুলো ফলাফলের পরিবর্তে সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগ/শাখার পরিষেবা পদানের প্রক্রিয়া বা অবস্থার উপর ফোকাস করা হয়েছে। এগুলো নিম্নের সারণীতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।)

· পরিমাণ বা সংখ্যাগত পরিষেবা সম্পর্কিত সূচকের ক্ষেত্রে, পরিমাণ বা সংখ্যাকে সিটি কর্পোরেশনের সর্বশেষ মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে। এর ফলে মাথাপিছু পরিমাণ বা সংখ্যা পাওয়া যাবে, যা বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে তুলনা করা সহজ হবে। এজন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-এর জনসংখ্যা জরিপের তথ্য ব্যবহার করতে হবে, এবং যদি সিটি কর্পোরেশনের ভৌগোলিক সীমানা জরিপের পর পরিবর্তিত হয়ে থাকে, তবে প্রয়োজনীয় জনসংখ্যার তথ্য সংশোধন করতে হবে।
সারণী ১১: পরিষেবা সম্পর্কিত সূচক
	সূচক
	যাচাইয়ের মাধ্যম
(সকল তথ্য সিসি ওয়েবসাইটে রয়েছে)
	স্কোরিং

	পাবলিক মার্কেটের কার্যকারিতা: সিটি কর্পোরেশন মালিকানাধীন পাবলিক মার্কেটগুলো সম্পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
	বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন, অধ্যায় ৭ এর সারণী ৭.২:
সিটি কর্পোরেশন মালিকানাধীন সকল পাবলিক মার্কেটে খালি জায়গার হার।
	সকল সিটি কর্পোরেশন থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে স্কোরিং নির্ধারণ করতে হবে, যাতে প্রত্যাশা যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে রেখে কর্মদক্ষতাকে আরও ভালো করার জন্য উৎসাহিত করা যায়।


	পাবলিক টয়লেটের কার্যকারিতা: সিটি কর্পোরেশন মালিকানাধীন পাবলিক টয়লেটগুলো চুক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হয়।
দ্রষ্টব্য: চুক্তিটি একজন ইজারাদার, একটি এনজিও বা একজন ব্যক্তি অপারেটরের সাথে হতে পারে।
	বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন, অধ্যায় ৭ এর সারণী ৭.২:
ব্যবস্থাপনার জন্য চুক্তিবদ্ধ পাবলিক টয়লেটের সংখ্যাকে সিটি কর্পোরেশন মালিকানাধীন মোট পাবলিক টয়লেটের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে। 
	

	কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ: অর্থবছরে মাথাপিছু মোট সংগৃহীত বর্জ্যের পরিমাণ (চিকিৎসা বর্জ্য বাদে, যা আলাদাভাবে দেখা উচিত)
	বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন, অধ্যায় ৭ এর সারণী ৭.৪
	

	রাস্তা পরিষ্কার করা: অর্থবছরে মাথাপিছু নিমিত পরিষ্কার করা রাস্তার মোট দূরত্ব
	বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন, অধ্যায় ৭ এর সারণী ৭.৪
	

	ড্রেনেজ পরিষ্কারকরণ: অর্থবছরে মাথাপিছু নিয়মিত পরিষ্কার করা ড্রেনেজের মোট দূরত্ব
	বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন, অধ্যায় ৭ এর সারণী ৭.৪
	

	মশক নিয়ন্ত্রণ: অর্থবছরে মাথাপিছু স্প্রে করা মোট এলাকা
	বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন, অধ্যায় ৭ এর সারণী ৭.৫
	

	পাঠাগার: অর্থবছরে মাথাপিছু পাঠাগার ব্যবহারকারীর মোট সংখ্যা।
	বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন, অধ্যায় ৭ এর সারণী ৭.৬
	

	নাগরিকদের মতামত বাস্তবায়ন: সেবা প্রদানে সিটি কর্পোরেশন কতটুকু নাগরিক মতামত প্রতিফলিত করেছে
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